
জবির নতুন ক্যাম্পাসের ১১.৪০ একর জমি হস্তান্তর
কাল

মামুন শেখ, জবি সংবাদদাতা 
প্রকাশিত: ২১:৩২, ২ জুন ২০২৫; আপডেট: ২১:৪০, ২
জুন ২০২৫

ঢাকার কেরানীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি)
প্রস্তাবিত নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনের লক্ষ্যে ১১.৪০ একর
 জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট  হস্তান্তর করবে ঢাকা জেলা
প্রশাসন।

সোমবার (২ জুন) জেলা প্রশাসকের ভূ মি অধিগ্রহণ শাখা-০২
হতে প্রেরিত এক অফিস আদেশে জানানো হয়, “জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি
অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন” শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় কেরানীগঞ্জ
উপজেলার পশ্চিমদী মৌজায় অবস্থিত খাস খতিয়ানভুক্ত ১১.৪০
একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হস্তান্তরের জন্য সরকারের
প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কাল এই জমি
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করবে ঢাকা জেলা প্রশাসন।
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বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তাজাম্মুল হক বলেন,
আগামীকাল দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে বাকি জমি হস্তান্তর হবে।
যেসকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্ম কর্তা ও কর্ম চারী দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে
যেতে আগ্রহী তারা সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ে
উপস্থিত থাকবে। এই সময়ে গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে
ছেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্পের পরিচালক আমিরুল ইসলাম বলেন,
জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৮ সালে, তবে প্রকল্পটি
দীর্ঘ দিন ধরে প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে ছিল। আমি ২০২৫
সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রকল্পটি এগিয়ে
নিতে তৎপর হই। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে সংশোধিত
আরডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় এখন পূর্ণ গতিতে কাজ শুরু
হয়েছে। সেনাবাহিনী নির্মা ণ কার্য ক্রমে যুক্ত হয়েছে এবং
টেন্ডারসহ অন্যান্য প্রক্রিয়াও চলছে। আশা করছি, খুব শিগগিরই
দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যাবে।'


